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আসসালামু আলাইকুম।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী চার হাজার তম পাড়াকেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। দুর্গম পার্বত্য এলাকায় নারী ও শিশুর সকল ধরণের মৌলিক সামাজিক সেবা নিশ্চিত করতে সরকারের বিশেষ উদ্যোগ ‌‌‌‌‌‘পাড়াকেন্দ্র’ তার মাইলফলক ৪০০০তম সংখ্যায় পৌঁছেছে। 

আমি শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি চার জাতীয় নেতা, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদ ও ২’লাখ সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বঙ্গবন্ধু তিনবার পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করেছিলেন। জাতির পিতা উপলব্ধি করেছিলেন দেশের এক দশমাংশ এলাকাকে অনুন্নত রেখে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। 

১৯৫৭ সনে গৃহীত জাতিসংঘের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর অধিকার সংক্রান্ত সনদ ILO Convention ১০৭ পাকিস্তানী সরকার বিবেচনা করেনি। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর পরই ১৯৭২ সনে Convention টির অনুমোদন দেন। 

বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রথম বারের মত ১৯৭৪ সনে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথাগত প্রতিষ্ঠান সার্কেল চীফ ও হেডম্যানদের জন্য যথাক্রমে ১০০০ টাকা ও ১০০ টাকা সম্মানী ভাতার প্রবর্তন করেছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু একটি আলাদা বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি ১৯৭৩ সালের জুন মাসে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। 

বিশেষ বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রীকে ভারত, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে কৃষি, চিকিৎসা ও প্রকৌশল বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। 

'৭৫-পরবর্তী  অগণতান্ত্রিক সরকারগুলো পার্বত্য অঞ্চলের সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার পরিবর্তে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বাঙালি-পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। 

৭৫’র পর সামরিক শাসক জেনারেল জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে ‘রাজনৈতিক’ নয়, ‘অর্থনৈতিক বিবেচনা’ করে ভ্রান্ত কৌশল গ্রহণ করে পাহাড়ে সংঘর্ষ উসকে দেয়। জিয়াউর রহমানই বলপূর্বক বাঙালি বসতি স্থাপন করতে গিয়ে দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটান। 

জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের ২০ অক্টোবর এক অধ্যাদেশ বলে (নম্বর-৭৭) ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড’ গঠন করেন। জিয়ার এ ভ্রান্ত নীতির কারণেই ১৯৭৬ সালে শান্তিবাহিনী সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থা চলতে থাকে পরবর্তী দুই দশক পর্যন্ত। 

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে আমি পার্বত্য সমস্যাকে ‘‘রাজনৈতিক’’ বলে বিবেচনায় নিই। সেই অনুযায়ী আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজতে থাকি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকারের সাথে জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। 

কোন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা ছাড়াই আওয়ামী লীগ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিশ্ব ইতিহাসে এটি একটি বিরল ঘটনা।

শান্তি চুক্তি করার পরদিন অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের ৩ ডিসেম্বর বিএনপি নেত্রী সংবাদ সম্মেলনে পার্বত্য চুক্তিতে দেশের সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেওয়া হয়েছে বলে প্রতিক্রিয়া জানান। বিএনপি নেত্রী এই চুক্তিকে ‘‘বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার’’ বিষবৃক্ষ হিসাবে মন্তব্য করেন। বিএনপি নেত্রী বলেন, এই চুক্তির ফলে দেশের ফেনী পর্যন্ত ভারত হয়ে যাবে। তিনি আরও বলেছিলেন, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে নাকি মসজিদে আজানের পরিবর্তে উলুধ্বনি শোনা যাবে।  

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সংঘাতময় পরিস্থিতির অবসান হয়। অনগ্রসর ও অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শান্তি ও উন্নয়নের ধারা। 

পার্বত্য শান্তিচুক্তির ফলে জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সদস্যরা সরকারের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। সরকার তাদের সাধ্যমত সহায়তা করেছে। ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন এই চুক্তির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির স্মারক।

আমাদের সরকার শান্তি চুক্তির আলোকে এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য শান্তিচুক্তির পর এই এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-
· শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১৯৯৮ সালের ১৫ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়েছে। 
· পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠনসহ বিদ্যমান আইনসমূহ সংশোধন করে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে। 
· ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্ত্ত নির্দিষ্টকরণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। 
· জাতির পিতার দেখানো পথেই আমাদের সরকারের কর্মকান্ড গত দুই দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ অগ্রগতি হয়েছে। 
· শান্তিচুক্তির আগে এই তিন পার্বত্য জেলার জন্য কোন পৃথক বাজেট ছিলনা। চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে আমাদের সরকার উন্নয়ন বাজেটে তিন পার্বত্য জেলার জন্য বরাদ্দ করেছে ৯১৫.৮৩ কোটি টাকা।
· অন্যান্য মন্ত্রণালয়েও পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে প্রায় নয় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
· এডিবি’ভুক্ত ১৭টি বড় বড় প্রকল্প কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকার ৩০টি প্রতিষ্ঠান পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কাছে হস্তান্তর করেছে। 
· সরকার এপর্যন্ত ৬৬ হাজার ২১২ জনকে প্রত্যাবাসন করেছে। আঞ্চলিক পরিষদকে লোক নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করেছে।
· শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগসহ সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। 
· গ্রামে গ্রামে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ১৫৫১টি কৃষক মাঠ স্কুল এবং আপদকালীন খাদ্য মজুদের জন্য ১৭২৯টি Rice Bank প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 
· দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ৩১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষায় পাঠ্য পুস্তক প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
· চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় ২০১৭ সালে ৭৭ হাজার ২৭৮টি বই বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৮ সালে  ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৭৬টি বই বিতরণ করা হয়েছে। 
· আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদগুলির কর্মপরিধি ও দায়িত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
· প্রথাগত উপজাতীয় নেতৃত্ব যেমন- সার্কেল চীফ, হেডম্যান ও কারবারীদেরকে স্থানীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করাসহ সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
· পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সকলখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। 
· আমরা রাঙ্গামাটিতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছি । 
· প্রত্যন্ত অঞ্চলে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারণ ও সাবস্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। 
· তিন জেলায় চালু করা হয়েছে মোবাইল নেটওয়ার্ক। 
· নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধিসহ সার্বিক উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। 
· ভূমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন গঠন করা হয়েছে। 
· ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন পূর্বক ‘‘ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০১৬’’ সংশোধিত  আকারে  প্রকাশিত হয়েছে। 
· বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। 
· পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৪ প্রণয়ন করেছে। 
· পার্বত্য জেলাসমূহের নৈসর্গিক সৌন্দর্য সমুন্নত রাখা ও পর্যটন শিল্পের প্রসারেও আমরা নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছি। 
· ঢাকাস্থ বেইলী রোডে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য ১.৯৪ একর জমি পার্বত্যবাসীকে বিনামূল্যে উপহার দিয়েছি এবং কমপ্লেক্স এর নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।
· আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে আজ পার্বত্য জেলাসমূহ কোন পিছিয়ে পড়া জনপদ নয়। দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এ অঞ্চলের জনগণ সম-অংশীদার। 
· আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের সর্বত্র শান্তি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। 

তিনটি জেলার ২৬টি উপজেলা, ১২১টি ইউনিয়ন, ৩৭৫টি মৌজা ও ৪৮১১টি গ্রামের ঘরে ঘরে উন্নয়নের সুফল পৌছে দেয়ার জন্য ৪০০০টি পাড়া কেন্দ্র, ৩৫০০টি পাড়া উন্নয়ন  কমিটি, ১৯৩৫টি পাড়া নারী উন্নয়ন গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। আজ ৪০০০তম ‘পাড়াকেন্দ্রের’ উদ্বোধন। 

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় সমপর্যায়ের উন্নয়ন ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে টেকসই উন্নয়ন ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আমি পার্বত্যবাসীদের মুখে হাসি দেখতে চাই। তাদের সুখী সমৃদ্ধ জীবন উপহার দিতে চাই।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে উন্নয়নের রোল মডেল। নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, তথ্য প্রযুক্তির প্রসার, দারিদ্র্য হার হ্রাস, বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দায়ও ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, সামাজিক সূচকসমূহের অগ্রগতি, বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেন ভারসাম্যের অনুকূলে অবস্থান বাংলাদেশকে বিশ্ব এক উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমরা ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবই। 

আমি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের অনন্য প্রতিষ্ঠান ৪০০০তম পাড়াকেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে আবারো ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...

